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বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড সম্প্রসারণ এবং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। 
আমাদের জ্বালানির মূল উৎস ‘প্রাকৃতিক গ্যাস’ পরিবেশবান্ধব  এবং মূল্য সাশ্রয়ী। এই গ্যাস আমাদের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শক্তি। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানির শতকরা ৭৩ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস হতে মেটানো হয় যা আমাদের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রাকে সাশ্রয় করছে।
গ্যাস ফিল্ড সম্প্রসারণ ও পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার পাশাপাশি আজ আমি ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক হতে বিবিয়ানা পাওয়ার প্ল্যান্ট সংযোগ সড়ক এবং নবীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন উদ্বোধন করলাম। বিবিয়ানা দক্ষিণ ৪০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, বিবিয়ানা বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট, বিজনাই ব্রীজ, নবীগঞ্জ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলাম। এছাড়া সামিট বিবিয়ানা বিদ্যুৎ প্লান্ট এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করলাম। সবমিলিয়ে হবিগঞ্জবাসীর জন্য আজ আনন্দের দিন। 
সুধিমন্ডলী,
আজকের এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পূনর্গঠনের পাশাপাশি দেশের জ্বালানি খাতের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জাতির পিতা চেয়েছিলেন নিজস্ব সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট শেল অয়েল কোম্পানির মালিকানাধীন তিতাস, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, রশিদপুর ও বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র মাত্র ১ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করেন। আজ এই পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে যা দৈনিক উৎপাদিত গ্যাসের ৪৩% এবং বর্তমান বাজার দরে যার আর্থিক মূল্য প্রতিদিন প্রায় ১০ কোটি টাকা।
 দেশের সম্পদ রক্ষায় জাতির পিতার এই যুগান্তকারী পদক্ষেপকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতিবছর ৯ আগস্ট  জাতীয় জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস পালন করা হচ্ছে। 
জাতির পিতা তাঁর দূরদর্শী পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার যে ভিত্তি রচনা করেছিলেন আমরা সে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিকল্পিত অন্বেষণ, উত্তোলন ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।
সুধিবৃন্দ,
২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করি। গ্যাসের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় সাধনের জন্য অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন এবং বিতরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। আজকের বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড সম্প্রসারণ এবং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ সেই পদক্ষেপেরই সফল বাস্তবায়ন।
আমরা সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ ক্ষেত্র আবিস্কার করেছি। আবিস্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসহ অন্যন্য উন্নয়ন কূপ এবং ওয়ার্কওভার কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৭১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৮ সালের এসময়ে দৈনিক গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট আর ২০১৪ সালের এসময়ে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন হার ২ হাজার ৪৫৪ মিলিয়ন ঘনফুট। 
আমরা ৭০৬ কিলোমিটার নতুন ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন করেছি। ইতোমধ্যে গ্যাস নেটওয়ার্ক বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। হাটিকুমরুল-ভেড়ামাড়া পাইপলাইনের কাজ শেষ হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ সম্প্রসারিত হবে।
জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন গ্রিডের পরিচালন চাপ ও পাইপলাইনসমূহের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ২০১২ সালের মার্চে হবিগঞ্জ জেলার মুচাই এবং এবছরের জুলাই মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে কম্প্রেসর ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার এলেঙ্গায় আরও একটি কম্প্রেসর ষ্টেশন স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এরফলে বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ কল-কারখানা সমূহে সঠিক চাপে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘব হচ্ছে। 
সুধিমন্ডলী,
বিএনপি-জামাত জোট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার অতীতে জ্বালানি খাতের উন্নয়নে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি। এরফলে আমাদেরকে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশাল চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই জ্বালানির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। পেট্রোবাংলা গ্যাসের ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করছে। গ্যাস উৎপাদনের পাশাপাশি গ্যাস/এলএনজি আমদানির কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন আছে।
আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেভরন উৎপাদন বণ্টন চুক্তির আওতায় দেশের সর্ববৃহৎ গ্যাস ফিল্ড বিবিয়ানা হতে বর্তমানে দৈনিক প্রতিদিন ৮৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে। 
বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের এই সম্প্রসারণ জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করবে এবং আরও ৪ হাজার  ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এরফলে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে দৈনিক প্রায় ১ হাজার ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং ৮ হাজার ২০০ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদন সম্ভব হবে। এই প্রকল্প দেশের জাতীয় চাহিদা ও যোগানের ব্যবধান অনেকটা কমিয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস।
সুধিবৃন্দ,
বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন উচ্চচাপ বিশিষ্ট ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ১৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন। যা এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ ব্যাস বিশিষ্ট পাইপ লাইন।
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা এবং জিটিসিএল এর নিরলস প্রচেষ্টায় হবিগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রায় ৬৭ কিলোমিটার দুর্গম হাওড় অঞ্চলসহ ময়মনসিংহ ও গাজীপুর জেলার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এরফলে গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। বিবিয়ানা গ্যাসফিল্ড সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রথম গ্যাস উৎপাদনের সাথে সমন্বয় করে এ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
এ প্রকল্প দ্রুত এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমি পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল ও শেভরনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি, আমাদের দেশের বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ করে আগামীদিনেও শেভরনসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি এখাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে।
সুধিমন্ডলী,
মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমূদ্র জয়ের ফলে গভীর সমুদ্রে আমাদের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই বিশাল অর্জনকে আমাদের যথাসাধ্য কাজে লাগাতে হবে। এ লক্ষে আমরা বাপেক্সকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করেছি। আধুনিক ড্রিলিং রিগ ও ওয়ার্ক ওভার রিগসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। আমরা অগভীর সমুদ্রাঞ্চলের ৯টি ব্লক এবং গভীর সমুদ্রাঞ্চলের ৩টি ব্লকসহ মোট ১২টি ব্লক অন্তর্ভূক্ত করে বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ এর কার্যক্রম শেষ করেছি। ৩টি ব্লকে দুটি বিদেশী কোম্পানি এরইমধ্যে এক্সপ্লোরেশনের কাজ শুরু করেছে।  
আমি আশা করি, বাপেক্স স্থলভাগের পাশাপাশি সমুদ্র এলাকায় আরও নিবিড় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলির মাধ্যমেও তেল, গ্যাস আহরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমার প্রত্যাশা, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের গ্যাস সেক্টর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।
সুধিবৃন্দ,
আমরা একটি সুসংহত জ্বালানি সেক্টর গড়ে তুলতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর গ্যাসের পাশাপাশি আমরা বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নেও স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ-মেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করি। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৩ সালে ৭ হাজার মেগাওয়াট নির্ধারণ করা হয়। আমাদের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের ফলে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। উল্লেখ্য গত ৬ জানুয়ারি ২০০৯ সালে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ছিল ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট, যা বর্তমানে ১১ হাজার ৭৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।
২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ২০ হাজার মেগাওয়াট। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সঞ্চালন ও বিতরণ খাতেও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 
তবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল কার্যক্রম। বিশেষ করে গ্যাস অফুরন্ত নয়। তাই দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে এই অমূল্য জাতীয় সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাই।
সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পেট্রোবাংলার বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের সম্প্রসারণ প্রকল্পের গ্যাস উৎপাদন এবং বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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